
প্রকৃত ইসলামের এই েহা নিদর্্শি ওজুর পদ্ধনত সনিত্র 
ব্্যাখ্্যার সামে সামে তার কতকগুনল নর্ক্ষণীয় নব্ষয় 

উপস্াপি করা হমলা।   

আনে নকভামব্ ওজু 
করমব্া?

ওজু হমলা প্রকৃত ইসলাে ধমে্শর একনি েহা নিদর্্শি। এই নব্ষময় যেি যকামিা 
েুসনলে ব্্যনতি অজ্ঞ িা োমক। আর এই ওজু হমলা পাপ ও অপরাধ যেমক 
পনব্ত্রতা অজ্শি করার একনি োধ্যে ব্া উপকরণ। এব্ং আল্াহর ব্াত্শাব্হ 
রাসূমলর হাদীমস উমল্খ্ করা হময়মে যে, েুসনলে জানত নকয়ােমতর নদি উপনস্ত 
হমব্ এেি অব্স্ায় যে, যসই অব্স্ায় তামদর েুখ্েণ্ডল, হাত ও পা ওজুর প্রভামব্ 
আমলানকত ব্া উজ্জ্বনলত ও িেকদার হমব্। আর প্রকৃত ইোিদার সক্ষে েুসনলে 
ব্্যনতির িাোজ ওজু োড়া সনিক হমব্ িা। তাই প্রকৃত ইোিদার েুসনলে ব্্যনতির 
সব্মিময় ব্মড়া নব্ষয়গুনলর েমধ্য হমলা ওজু করার পদ্ধনত নিমজ জািার জি্য এব্ং 
অি্যমক জানিময় যদওয়ার জি্য আগ্রহী হওয়া।     

এই ব্ইনিমত আেরা পনব্ত্রতা এব্ং ওজু ও তার পদ্ধনতর নব্ব্রণ উপস্াপি 
করার নব্ষময় আগ্রহী ও তৎপর হময়নে। এরপর আপিারা ওজু করার পদ্ধনত    
ব্াস্তব্রূমপ জািার জি্য ব্ারমকাড স্্যাি করুি এব্ং এই নভনডওনি যদখু্ি।   

ওসুল য্টামরর োধ্যমে এই ব্ইনি এব্ং 
আমরা অি্যাি্য ব্ই ডাউিমলাড করার জি্য

প্রকৃত ইসলাে ধমে্শ আোর প্রেে নদমির ধারাব্ানহকতা  Bengali -  البنغالية



আমি কিভাবে 
ওজু করবো�ো?

প্রকৃত ইসলামের এই মহা নিদর্্শন ওজুর পদ্ধতি 
সচিত্র ব্্যযাখ্্যযার সাথে সাথে তার কতকগুলি 

শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করা হলো�ো।   



	¨ সেন্টার এই প্রকাশনাটি প্রস্তুত করেছে এবং তার ডিজাইন করেছে।
	¨ সেন্টার যে কো�োনো�ো উপায়়ে এই সংস্করণটি মুদ্রিত করার এবং প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করছে, 
তবে শর্্ত হলো�ো এই যে, উত্্স উল্লেখ করতে হবে এবং পাঠ্্য বিষয়ে কো�োনো�ো পরিবর্্তন করা চলবে না। 

	¨ অনুমো�োদিত মুদ্রণের ক্ষেত্রে, ওসূল সেন্টারের গুণগত ‎মান বজায় রাখতে হবে।
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অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে





সকল প্রশংসা সব জগতের সত্্য প্রভু প্রকৃত উপাস্্য মহান আল্লাহর জন্্য এবং আমাদের 
নাবী মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবীগণ বা সহচারীগণের প্রতি 
অতিশয় সম্মান ও শান্তি অবতীর্্ণ হো�োক। 

প্রকৃত ইসলাম পবিত্রতার ধর্্ম। সুতরাং সকল প্রকারের ময়লা থেকে পবিত্রতা অর্্জন করা 
অপরিহার্্য। তাই এই পবিত্রতা বিরাজ করে শরীরে, পো�োশাকে এবং স্থানে। আর আত্মাকেও 
পাপ, খারাপ আচরণ এবং অপবিত্র ইচ্ছা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে পবিত্র রাখা জরুরি।

প্রকৃত উপাস্্য মহান আল্লাহ মুসলিম ব্্যক্তির প্রতি অনেক ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্্জন করা 
অপরিহার্্য করে দিয়েছেন। এরই মধ্্যযে রয়েছে নামাজ। আর এই নামাজ হলো�ো প্রকৃত ইসলামের 
একটি স্তম্ভ। এবং নামাজ হলো�ো প্রকৃত সৃষ্টিকর্্ততা সত্্য উপাস্্য মহান আল্লাহর মধ্্যযে এবং মুসলিম 
ব্্যক্তির মধ্্যযে সুসম্পর্্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্্যম। নামাজের মহত্ত্বের মধ্্যযে এই বিষয়গুলি রয়়েছে 
যে, মহান আল্লাহ নামাজের ভূমিকাস্বরূপ কতকগুলি কাজের বিধান প্রদান করেছেন, যেমন:- 
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: আজান দেওয়া, ভালো�ো পো�োশাক পরিধান করা, পবিত্রতা অর্্জন 
করা, ওজু করা এবং গো�োসল করা বা তায়়াম্মুম করা। 

মহান আল্লাহ পবিত্র‎‏‎ ‎কুরআনের মধ্্যযে বলেছেন:‎ ‎
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المائــدة: الآيــة 6[.

ভাবার্্থথের অনুবাদ: “হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! যখন তো�োমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা 
করবে, তখন তো�োমাদের পবিত্রতা না থাকলে নামাজ পড়ার পূর্্ববে ওজু করার জন্্য তো�োমাদের 
মুখমণ্ডল ধৌ�ৌত করবে এবং হাতগুলিকে কনই পর্্যন্ত ধৌ�ৌত করবে আর মাথা মাসাহ করবে এবং 
পায়ের পাতা গো�োড়ালির উপরে অবস্থিত পায়ের গিঁট পর্্যন্ত ধৌ�ৌত করবে। আর তো�োমরা যদি 
জুনুবি আবস্থায় উপনীত হয়ে থাকো�ো, তাহলে গো�োসল করে সম্পূর্্ণরূপে পবিত্রতা অর্্জন করবে। 
কিন্তু যদি তো�োমরা অসুস্থ অবস্থায় থাকো�ো কিংবা সফরের অবস্থায় থাকো�ো অথবা তো�োমাদের মধ্্যযে 
থেকে কো�োনো�ো ব্্যক্তি শৌ�ৌচালয় হতে মল ত্্যযাগ করে ফিরে আসে কিংবা তো�োমরা তো�োমাদের 
স্ত্রীদের সাথে যৌ�ৌনমিলন করে থাকো�ো, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে তো�োমরা পবিত্র মাটি 
দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্্জন করবে, আর তাতে তো�োমরা তো�োমাদের মুখমণ্ডল ও হাত 
মাসাহ করবে। আল্লাহ তো�োমাদের প্রতি কো�োনো�ো প্রকারের জটিলতা বা সংকীর্্ণতা চাপিয়ে দিয়ে 
তো�োমরাকে কষ্ট দিতে চান না। বরং তিনি তো�োমাদেরকে সব দিক দিয়ে পবিত্র করতে চান। আর 
তিনি তো�োমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্্ণরূপে প্রদান করতে চান; যাতে তো�োমরা সঠিক পন্থায় 
তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো�ো”। ‎(সূরা আল মায়দো�ো, আয়াত নং ৬)। 

ভূমিকা



আর আল্লাহর বার্্ততাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:

أَ« رواه البخاري ومسلم »لاَ يقَْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أحََدِكُمْ إِذَا أحَْدَثَ حَتَّى يتَوََضَّ
অর্্থ: “তো�োমাদের মধ্্যযে থেকে যখন কো�োনো�ো ব্্যক্তির ওজু নষ্ট হয়়ে যাবে, তখন তার পুনরায় 

ওজু না করা পর্্যন্ত মহান আল্লাহ তার নামাজ কবল করবেন না”। 

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৫৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২ - (২২৫), তবে হাদীসের 
শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এবং ওজুর অনেক মর্্যযাদা রয়়েছে; যেহেতু ওজু হলো�ো ইমানের অর্্ধধাাংশ। এর মাধ্্যমে মহান 
আল্লাহ ছো�োটো�ো ছো�োটো�ো পাপ মাফ করে দেন এবং মর্্যযাদা বৃদ্ধি করেন। আর ওজু হলো�ো জান্নাতে 
যাওয়়ার পথ এবং কিয়়ামতের দিন মুসলিম ব্্যক্তির জন্্য একটি জ্যোতি হবে। আর এই ওজুর 
মাধ্্যমে শয়তানের গিঁট খুলে দেওয়়া হয়। এবং কিয়়ামতের দিনে ওজু হলো�ো মুসলিম জাতির 
একটি নিদর্্শন। যেহেতু তারা কিয়়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সেই অবস্থায় 
তাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা ওজুর প্রভাবে হবে আলো�োকিত, উজ্জ্বলিত ও চমকদার। 

আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্্ণণিত: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] 
বলেছেন: 

ــأَ العَْبْــدُ المُْسْــلِمُ -أوَِ المُْؤْمِــنُ- فَغَسَــلَ وَجْهَــهُ، خَــرَجَ مِــنْ وَجْهِــهِ كُلُّ خَطِيئَــةٍ  »إِذَا توََضَّ
ــهِ مَــعَ المَْــاءِ -أوَْ مَــعَ آخِــرِ قَطْــرِ المَْــاءِ -، فَــإِذَا غَسَــلَ يدََيْــهِ، خَــرَجَ مِــنْ  نظََــرَ إِليَهَْــا بِعَينْيَْ
يدََيـْـهِ كُلُّ خَطِيئـَـةٍ كَانَ بطََشَــتهَْا يـَـدَاهُ مَــعَ المَْــاءِ - أوَْ مَــعَ آخِــرِ قَطْــرِ المَْــاءِ -، فَــإِذَا غَسَــلَ 
رِجْليَـْـهِ، خَرَجَــتْ كُلُّ خَطِيئـَـةٍ مَشَــتهَْا رِجْــاَهُ مَــعَ المَْــاءِ - أوَْ مَــعَ آخِــرِ قَطْــرِ المَْــاءِ -، حَتَّــى 

نُــوبِ«. رواه مســلم. ــا مِــنَ الذُّ يخَْــرُجَ نقَِيًّ
অর্্থ: “যখন মুসলিম ব্্যক্তি বা মুমিন ব্্যক্তি ওজু করতে শুরু করে এবং তার মুখমণ্ডল ধৌ�ৌত 

করে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফো�োঁঁটার সাথে তার চেহারা থেকে তার চো�োখ দ্বারা কৃত 
সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়। তার পর যখন সে তার দুই হাত ধৌ�ৌত করে, তখন পানির সাথে বা 
পানির শেষ ফো�োঁঁটার সাথে তার দুই হাত দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়। এরপর যখন সে 
তার দুই পা ধৌ�ৌত করে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফো�োঁঁটার সাথে তার পা দ্বারা কৃত 
সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়, এর কারণে সে সমস্ত ছো�োটো�ো পাপ থেকে সম্পূর্্ণ পবিত্র হয়ে যায়”। 
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 32- (244)] । 

আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্্ণণিত, তিনি বলেন: তিনি আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে এই কথা বলতে শুনেছেন। আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

لِينَ مِنْ أثَرَِ الوُْضُوءِ«. رواه البخاري ومسلم ا مُحَجَّ تِي يأَْتوُنَ يوَْمَ القِْيَامَةِ غُرًّ  »إِنَّ أمَُّ
অর্্থ: “কিয়়ামতের দিন ওজুর প্রভাবের কারণে আমার মুসলিম জাতি উপস্থিত হবে এমন 

অবস্থায় যে, সেই অবস্থায় তাদের ওজুর অঙ্গপ্রত্্যঙ্গ হবে আলো�োকিত বা উজ্জ্বলিত ও চমকদার”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫ - (২৪৬)  এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৬, তবে হাদীসের 
শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।
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পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই পবিত্রতা কেবলমাত্র 
পানি দ্বারা বাহ্্যযিক পবিত্রতা অর্্জন করার মধ্্যযেই সীমিত নয়। বরং 
এই পবিত্রতার অর্্থ হলো�ো অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধতা 
ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্্জন করা। আর এই বিশুদ্ধতা ও পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা বাহ্্যযিক হো�োক অথবা আধ্্যযাত্মিক বা পারমার্্থথিক হো�োক। 

আধ্্যযাত্মিক বা পারমার্্থথিক পবিত্রতা হলো�ো: আত্মা বা অন্তরকে 
মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা হতে এবং অশুদ্ধ ধারণা বা 
বাতিল ধারণা হতে আর কুসংস্কার হতে পবিত্রতা রাখা। সেই রূপ 
খারাপ আচরণ ও অসচ্চরিত্র হতে অন্তরকে পবিত্র রাখা। যেমন:- 
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: হিংসা করা, বিদ্বেষ করা, মুসলিম 
সমাজের সম্পর্্ককে কুধারণা পো�োষণ করা, ঘৃণা করা, কৃপণতা করা এবং 
বিশ্বাসঘাতকতা করা ইত্্যযাদি।    

বাহ্্যযিক পবিত্রতা হলো�ো: নো�োংংরা বা অপবিত্র জিনিস থেকে পবিত্রতা 
অর্্জন করা। অথবা ওই সমস্ত অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্্জন করা, 
যে সমস্ত অবস্থা কতকগুলি ইবাদত বা উপাসনা হতে বাধা দেয়। 
যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: নামাজ। এবং এই বাধা 
দেওয়ার বিষয়টিকে প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমে “হাদাস” বা অপবিত্রতা 
বলা হয়। আর এই “হাদাস” দূরীভূত হয় ওজু করার মাধ্্যমে। তবে 
বড়ো�ো “হাদাস” থাকলে তা গো�োসল বা তায়়াম্মুমের মাধ্্যমে দূরীভূত 
করা হয়। 

প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমে পবিত্রতা

11



12



নামাজের জন্্য প্রয়ো�োজনীয় 
পবিত্রতা 

নামাজ হলো�ো মানুষ ও তার প্রভুর মধ্্যযে একটি সংলাপ। তাই 
একজন মুসলিম ব্্যক্তি যখন তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক ‎মহান 
আল্লাহর সামনে দাঁড়়াবে, তখন যেন সে সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং 
সর্্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ‎বিনয়-নম্র হয়ে 
দাঁড়়ায়। তাই মুসলিম ব্্যক্তি যখন নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে, 
তখন তার প্রতি মহান আল্লাহর এই ‎অপরিহার্্য বিষয়টি পালন 
করতে হবে। আর তা হলো�ো এই যে, মুসলিম ব্্যক্তি সমস্ত প্রকারের 
নো�োংংরা বা অপবিত্র ‎জিনিস থেকে এবং সকল প্রকারের অপবিত্রতা 
থেকে পবিত্রতা অর্্জন করবে। সুতরাং সে নামাজ পড়ার জন্্য তার 
‎শরীর, পো�োশাক এবং স্থান পবিত্র করবে।
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যে সমস্ত জিনিস থেকে মুসল্লি বা নামাজী ব্্যক্তি পবিত্রতা অর্্জন করবে, সে 
সমস্ত জিনিসের মধ্্যযে রয়েছে:

নামাজ পড়ার পূর্্ববে মুসল্লি বা নামাজী ব্্যক্তির প্রতি সকল প্রকারের বড়ো�ো ও ছো�োটো�ো 
অপবিত্রতা হতে এবং সমস্ত প্রকারের নো�োংংরা বা অপবিত্র জিনিস হতে পবিত্রতা 
অর্্জন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্্য নিম্নের বিবরণ মো�োতাবেক: 

হাদাস বা ‏অপবিত্র‎‏‎তা হলো�ো: শরীরের এমন একটি আধ্্যযাত্মিক বা পারমার্্থথিক 
অবস্থা যে, সেই অবস্থার কারণে নামাজ পড়া না জায়েজ হয়ে যায়। আর এই 
অবস্থাটি দুই ভাগে বিভক্ত:

১  ছো�োটো�ো “হাদাস” বা ছো�োটো�ো অপবিত্রতা: এই অপবিত্র‎‏‎তা সংঘটিত হয় 
মলমূত্র ত্্যযাগের কারণে অথবা বাতকর্্মমের কারণে এবং ঘুমের কারণে। 
আর এই অপবিত্র‎‏‎তা ওজুর দ্বারা দূরীভূত হয়। 

২  বড়ো�ো “হাদাস” বা বড়ো�ো অপবিত্রতা: একে জানাবাত বলা হয়। এই 
অপবিত্র‎‏‎তা সংঘটিত হয় স্বামী স্ত্রীর যৌ�ৌনমিলনের কারণে। অথবা যে কো�োনো�ো 
পন্থায় পুরুষের বা মহিলার যৌ�ৌন উত্তেজনার সহিত বীর্্যপাত হওয়ার কারণে। 
আর এই অপবিত্র‎‏‎তা গো�োসলের দ্বারা সম্পূর্্ণ শরীর ধৌ�ৌত করার মাধ্্যমে 
দূরীভূত হয়। 

সকল প্রকারের অপবিত্র জিনিস: এটি হলো�ো আসলে নো�োংংরা বা নাপাক জিনিস। 
যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: মলমূত্র এবং প্রবাহিত রক্ত। আর এই 
অপবিত্র‎‏‎ ও নো�োংংরা বা নাপাক জিনিস পানি দিয়়ে ধৌ�ৌত করার মাধ্্যমে দূরীভূত হয়। 
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তার শরীর   

তার পো�োশাক 

তার নামাজ 
পড়ার স্থান 

যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: মূত্র নির্্গত হওয়া হলো�ো ছো�োটো�ো “হাদাস” 
বা ছো�োটো�ো অপবিত্রতা। কিন্তু মূত্র হলো�ো অপবিত্র‎‏‎ ও নো�োংংরা বা নাপাক জিনিস।   

আর নামাজ পড়ার পূর্্ববে মুসল্লি বা নামাজী ব্্যক্তির প্রতি সকল প্রকারের বড়ো�ো 
ও ছো�োটো�ো অপবিত্রতা হতে এবং সমস্ত প্রকারের নো�োংংরা বা অপবিত্র জিনিস হতে 
পবিত্রতা অর্্জন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্্য।

 মুসল্লি বা নামাজী ব্্যক্তি যদি ছো�োটো�ো “হাদাস” বা ছো�োটো�ো অপবিত্রতায় 
নিমজ্জিত হয়, তাহলে তাকে ওজু করতে হবে। 

 মুসল্লি বা নামাজী ব্্যক্তি যদি বড়ো�ো “হাদাস” বা বড়ো�ো অপবিত্রতায় 
নিমজ্জিত হয়, তাহলে তাকে গো�োসল করতে হবে।

তদ্রূপ মুসল্লি বা নামাজী ব্্যক্তির প্রতি বাহ্্যযিক তিনটি জিনিসকে অপবিত্রতা‎‏‎ ও 
নো�োংংরা বা নাপাক বস্তু হতে পবিত্র রাখা অপরিহার্্য। 
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মুসলিম নারীর কতকগুলি বিষেশ 
বিধিবিধান  

পবিত্রতার দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্্যযে কো�োনো�ো ব্্যবধান বা 
তফাত নেই।  তবে মহান আল্লাহ নারীকে এই ক্ষেত্রে কতকগুলি 
আলাদা বৈশিষ্টট্য প্রদান করেছেন। আর সেই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্্যযে 
রয়েছে: মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া, গর্্ভবতী হওয়়া বা গর্্ভধারণ করা এবং 
সন্তান প্রসব করা। আর এই বিষয়গুলি হলো�ো মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার 
নিদর্্শন। যাতে এই পৃথিবীতে মানব জাতি টিকে থাকতে পারে এবং 
পৃথিবীকে আবাদ ও পরিচালিত করার কাজে তৎপর থাকতে পারে। 
সুতরাং মহান আল্লাহর বিধিবিধান নারীর শারীরিক গঠন ও মানসিক 
আবস্থার প্রতি বিচার-বিবেচনা করে তার মাসিক ঋতুস্রাবের অবস্থায় 
এবং তার নিফাস বা সন্তান প্রসবের পর স্বাভাবিক রক্তস্রাবের সময়়ে 
তার প্রতি নামাজ ফরজ হওয়া বা অপরিহার্্য হওয়া মৌ�ৌকুফ বা স্থগিত 
করা হয়়েছে। (নারীর সন্তান প্রসবের পর তার জরায়়ু বা জননাঙ্গ থেকে 
যে রক্তস্রাব হয়, সেই রক্তস্রাবকে নিফাস বলা হয়।) উল্লিখিত দুই 
অবস্থায় নারীর প্রতি পবিত্রতা অর্্জন করা এবং নামাজ পড়া মৌ�ৌকুফ 
বা স্থগিত করা হয়়েছে। তাই তার ঋতুস্রাব বা প্রসব পরবর্্ততী সময়ে 
রক্তস্রাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাকে অবশ্্যই গো�োসল করতে হবে। 
তবে মলমূত্র ত্্যযাগান্তে ইস্তিজমার করতে হবে। আর ইস্তিজমার হলো�ো: 
মলমূত্র ত্্যযাগান্তে গুহ্্যদ্বার বা মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার পাথর বা ঢিল 
কিংবা টিস্্যযু  পেপার ইত্্যযাদি দিয়়ে পরিষ্কার ও পবিত্র করা।

যখন কো�োনো�ো মহিলা তার চুল বেঁধে বেণি তৈরি করে রাখবে, তখন 
তার ফরজ গো�োসলের জন্্য অথবা তার ঋতুস্রাব বা প্রসব পরবর্্ততী সময়ে 
রক্তস্রাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে গো�োসল করার জন্্য তার চুলের বেণি 
খো�োলা অপরিহার্্য নয়, যদি তার ফরজ গো�োসলের সময়ে  পানি তার 
মাথায় এবং তার সমস্ত চুলের গো�োড়়ায় পৌঁছে যায়।
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মলমূত্র ত্্যযাগের আদবকায়দা
প্রকৃত ইসলাম ধর্্ম প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তির জীবনের সমস্ত 

দিক ও ‎শাখাপ্রশাখাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খলিত করেছে। 
যাতে তার ‎জীবন পদ্ধতি জীব জন্তুর জীবন পদ্ধতির ঊর্ধ্বে ভিন্নভাবে 
অতি উত্তম পন্থায় ‎সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি যারা প্রকৃত ইসলাম ধর্্ম 
সম্পর্্ককে সঠিক জ্ঞান রাখে ‎না, তাদের মনে ওই সমস্ত বিধিবিধানের 
বিষয় ফুটেও উঠে না, যে সমস্ত ‎বিধিবিধানের শিক্ষা দিয়েছে প্রকৃত 
ইসলাম ধর্্ম। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা ‎যেতে পারে যে, মলমূত্র 
ত্্যযাগের বিধিবিধান। অথচ সকল জাতির মানব ‎সমাজের প্রয়ো�োজন হয় 
মলমূত্র ত্্যযাগ করার। 
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প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমে মলমূত্র ত্্যযাগের আদবকায়দা:‎

	যে ব্্যক্তি শৌ�ৌচাগারে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবে, সে ব্্যক্তির জন্্য আগে বাম 
পা শৌ�ৌচাগারে রাখা উচিত হবে। তারপর শৌ�ৌচাগারে প্রবেশ করার পূর্্ববে পাঠ 
করবে নিম্নের দো�োয়াটি:

يْ أعَُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ”. هُمَّ إِنِّ “ الَلَّ
অর্্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পুরুষ জাতীয় শয়তান জিন এবং 

স্ত্রী জাতীয় শয়তান জিন হতে আশ্রয় প্রার্্থনা করছি”।

 শৌ�ৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করতে হবে এবং 
নিম্নের দো�োয়াটি পাঠ করবে:

“غُفْرَانَكَ”.
অর্্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্্থনা করি”।

 মলমূত্র ত্্যযাগ ‎করার সময় প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তির জন্্য কিবলার 
দিকে ‎মুখ করা অথবা কিবলাকে পিছনে রেখে বসা উচিত নয়। আর মাঠে, 
ময়দানে বা ‎মরুভূমিতে পেচ্ছাব-পায়খানা করার সময় কিবলার দিকে মুখ 
না করে বসা বা কিবলাকে ‎পিছনে রেখে না বসা ওয়াজিব বা অপরিহার্্য।

 প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তির জন্্য মলমূত্র ত্্যযাগের সময় বাসস্থান বা 
বাড়ির ভিতরে হো�োক অথবা বাইরে হো�োক মানুষের দৃষ্টি বা নজর থেকে তার 
লজ্জাস্থান আচ্ছাদিত বা আবৃত করা অপরিহার্্য।  

 মুসলিম ব্্যক্তির জন্্য সেই জায়গায় মলমূত্র ত্্যযাগ ‎করা হারাম বা অবৈধ, যে 
জায়গায় মানুষের চলাচলের রাস্তা আছে, বা যে জায়গায় মানুষের বসার স্থান 
রয়েছে, বা যে জায়গায় মলমূত্র ত্্যযাগ করলে মানুষের ক্ষতি বা কষ্ট হবে। 

 বদ্ধ জলাশয়ে মলমূত্র ত্্যযাগ করা অবৈধ। 

 কো�োনো�ো খালে বা গর্্ততে মলমূত্র ত্্যযাগ ‎করা অবৈধ। 

 মলমূত্র ত্্যযাগ ‎করার সময় মুসলিম ব্্যক্তির জন্্য সতর্্ক থাকা ওয়জিব বা 
অপরিহার্্য। ‎যাতে তার জামাকাপড়ে বা শরীরে পেচ্ছাবের বা অপবিত্র  বস্তুর 
কো�োনো�ো ছিটেফো�োঁঁটা না লেগে যায়।
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প্রকৃত ইসলাম ধর্্ম মুসলিম ব্্যক্তিকে তার জীবনে পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হওয়ার 
শিক্ষা প্রদান করে। আর এরই মধ্্যযে রয়েছে: সে যেন মলমূত্র ত্্যযাগ ‎করার পর তার 
হাত পানি দ্বারা এবং জীবাণুনাশক পদার্্থ দ্বারা ধৌ�ৌত ও পরিষ্কৃ ত করে।  

 প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তিকে মলমূত্র ত্্যযাগ ‎করার পর ইস্তিনজা বা 
পরিত্রতা লাভ করতে হবে বাম হাত দ্বারা। আর ইস্তিনজা হলো�ো মলমূত্র 
ত্্যযাগান্তে গুহ্্যদ্বার বা মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার পানি দ্বারা পবিত্র করা। আর 
ইস্তিজমার হলো�ো: মলমূত্র ত্্যযাগান্তে গুহ্্যদ্বার বা মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার পাথর 
বা ঢিল কিংবা টিস্্যযু পেপার ইত্্যযাদি দিয়়ে পরিষ্কার ও পবিত্র করা।

মলমূত্র ত্্যযাগ ‎করার পর ইস্তিনজা বা পানি দ্বারা পরিত্রতা অর্্জন করা বৈধ 
রয়েছে। এবং ইস্তিজমার বা পাথর, ঢিল কিংবা টিস্্যযু পেপার ইত্্যযাদি দিয়়েও 
পরিষ্কার ও পবিত্র করা জায়েজ। সেইরূপ ইস্তিজমার ও ইস্তিনজা এই দুই 
নিয়মটিও এক সঙ্গে প্রয়ো�োগ করা জায়়েজ। আর এই বিষয়টি হলো�ো প্রকৃত 
ইসলাম ধর্্মমের একটি উদারতা।  
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ওজু কিভাবে করবো�ো? 
সচিত্রে ওজু করার বাস্তবিক পদ্ধতির ব্্যযাখ্্যযা 
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মুসলিম ব্্যক্তির জন্্য ওজু করার আগে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি জানা জরুরি:

 সংকল্প বা নিয়ত ব্্যতীত ওজু হয় না এবং একনিষ্ঠতা ব্্যতীত কো�োন 
সংকল্প বা নিয়ত হয় না আর নিয়তের স্থান হলো�ো হৃদয়, জিহ্বা নয়। 

 	ওজু করার সময় ওজুর অঙ্গপ্রত্্যঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌ�ৌত করা জরুরি। 
এবং অবিচ্ছিন্নভাবেও ওজু করা অপরিহার্্য। এর অর্্থ হলো�ো এই যে, 
ওজুর একটি অঙ্গকে অন্্য অঙ্গের উপরে প্রাধান্্য দেওয়া যাবে না এবং 
একটি অঙ্গকে ধৌ�ৌত করার পর দ্বিতীয় অঙ্গকে ধৌ�ৌত করার ক্ষেত্রে 
দেরি করাও চলবে না।   

ওজু করার শিক্ষণীয় পূর্্ণ পদ্ধতি দেখার 
জন্্য  বারকো�োড স্ক্যান করুন।

24



নিয়ত করা: আমাদের জন্্য ওজু করার ইচ্ছা 
বা সংকল্প করা অপরিহার্্য। (অর্্থথাৎ আমরা 
আমাদের মনের মধ্্যযে বা অন্তরে ওজু করার 
ইচ্ছা করবো�ো, তবে এই ইচ্ছা বা নিয়তের 
উচ্চারণ আমরা মৌ�ৌখিকভাবে করবো�ো না)। 
অতএব আমরা অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্্য 
ওজু করার সংকল্প বা নিয়ত করবো�ো। যেহেতু 
দৃঢ় সংকল্প বা খাঁটি নিয়ত ছাড়া ওজু সঠিক হবে 
না। যেমন কো�োনো�ো ব্্যক্তি ইবাদতের সংকল্প বা 
নিয়ত ছাড়াই তার শরীরের অঙ্গপ্রত্্যঙ্গ  ধৌ�ৌত 
করে। এই ক্ষেত্রে তার কো�োনো�ো ইবাদত হবে 
না। তাই আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর জন্্য 
একনিষ্ঠতা বজায় রাখা অপরিহার্্য।   

বিসমির্্ররাহ বলা: ওজু শুরু করার পূর্্ববে প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে ওজু শুরু 
করাই হলো�ো প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমের শিক্ষা। সুতরাং আমরা ওজু শুরু করবো�ো 
বিসমিল্লাহ বলে। অতঃপর সম্ভব হলে মুখ পরিষ্কার করার জন্্য মিসওয়াক 
বা দাঁতন ব্্যবহার করবো�ো। 

১

২
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৩

দুই হাত কব্জি পর্্যন্ত ধৌ�ৌত করা: আমরা 
দুই হাত কব্জি পর্্যন্ত তিনবার করে ধৌ�ৌত 
করবো�ো। তবে আমরা আঙ্গুলের ডগা থেকে 
কব্জি পর্্যন্ত অর্্থথাৎ  হাতের তালুর অস্থিসন্ধি 
পর্্যন্ত।

কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ও নাকের পানি ঝেড়ে ফেলা: 

ক। কুলি করা বা কুলকুচা করা হলো�ো: মুখের ভিতরে পানি দিয়ে মুখের 
চারি দিকে সঞ্চালন করা বা নড়াচড়া করার পর তা বাইরে ফেলে 
দেওয়া। 

খ। নাকে পানি দেওয়া হলো�ো: নিঃশ্বাসের মাধ্্যমে ডান হাত দ্বারা নাকে 
পানি শো�োষণ করা বা টানা।

৪
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গ। নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা হলো�ো: নিঃশ্বাসের মাধ্্যমে  বাম হাত দ্বারা নাক 
থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা।  

ঘ। রো�োজা রাখার অবস্থা ব্্যতীত অন্্য অবস্থায় গভীরভাবে কুলি করা এবং গভীরভাবে 
নাকের ভিতরে পানি শো�োষণ করা বা টানা প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমের শিক্ষা।

ঙ। আর কুলি করা এবং নাকের ভিতরে পানি শো�োষণ করা বা টানার দুইটি পদ্ধতি 
রয়েছে:

	¨ মিলিতভাবে বা যুক্তভাবে: আর তা হলো�ো এই যে, এক আঁজলা পানি নিয়়ে, 
সেই পানির অর্্ধধেক দিয়়ে আমরা কুলি করবো�ো এবং বাকি অর্্ধধেক নাকের 
ভিতরে শো�োষণ করে নাক ধৌ�ৌত করবো�ো। আর এইরূপ আমরা তিনবার করবো�ো 
তিন আঁজলা পানি দিয়ে। 

	¨ পৃথকভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে: আর তা হলো�ো এই যে, আমরা কুলি করার জন্্য 
এক আঁজলা পানি নিবো�ো স্বতন্ত্রভাবে এবং আলাদাভাবে এবং আরো�ো এক 
আঁজলা পানি নিয়ে নিঃশ্বাসের মাধ্্যমে সেই পানি নাকের ভিতরে শো�োষণ 
করে নাক ধৌ�ৌত করবো�ো। আর এই রকম পদ্ধতি আমরা তিনবার অবলম্বন 
করবো�ো। 
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মুখমণ্ডল ধৌ�ৌত করা: আর মুখমণ্ডলের সীমা দৈর্্ঘঘের দিক দিয়ে হলো�ো সাধারণত 
মাথার চুল গজানো�োর জায়গা থেকে নিয়ে থুতনির শেষ পর্্যন্ত এবং প্রস্থের 
দিক দিয়ে এক কান থেকে নিয়ে অন্্য কান পর্্যন্ত। 

৫

এর সাথে সাথে মুখমণ্ডলের সমস্ত চুল ধৌ�ৌত করা অপরিহার্্য। যেমন:- 
হালকা দাড়়ির চুল, গো�োঁঁফ, দুই ভ্রু, দুই চো�োখের পাপড়়ি এবং নীচের ঠো�োঁঁটের 
নিম্নে গজানো�ো চুল। 
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দুই হাত ধৌ�ৌত করা: সুতরাং প্রথমে আমরা ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলের ডগা 
হতে ধৌ�ৌত করতে শুরু করবো�ো। এবং আমরা আমাদের হাতের আঙ্গুলগুলি 
দ্বারা আঙ্গুলগুলির মধ্্যযে খিলাল করবো�ো। তারপরে আমরা কনই পর্্যন্ত দুই হাত 
ধৌ�ৌত করবো�ো। আমরা আমাদের বাম হাতের ক্ষেত্রেও এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন 
করবো�ো।   

৬
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মাথা মাসাহ করা: আমরা নতুন পানি দ্বারা দুই হাত ভিজিয়ে নিবো�ো 
এবং পানি দ্বারা দুই হাত ভিজিয়ে নিয়ে মাথার সামনের দিকে দুই হাত 
রাখবো�ো আর সেখান থেকে শুরু করে মাথার পেছন দিকে ঘাড় পর্্যন্ত 
দুই হাত নিয়ে যাবো�ো। তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেই 
স্থানে আবার দুই হাত ফিরিয়়ে নিয়ে আসবো�ো। আর যে ব্্যক্তির মাথায় 
কেশ আছে, সে ব্্যক্তির মধ্্যযে এবং যে ব্্যক্তি টাকযক্ত সে ব্্যক্তির মধ্্যযে 
কো�োনো�ো পার্্থক্্য নেই।  

৭
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দুই কান মাসাহ করা: আমরা মাথা মাসাহ করার পর দুই কান মাসাহ 
করবো�ো। তবে আমরা মাথা মাসাহ করার পর দুই কান মাসাহ করার জন্্য 
আলাদাভাবে নতুন পানি গ্রহণ করবো�ো না। বরং যে পানি মাথা মাসাহ করার 
পর হাতে অবশিষ্ট লেগে থাকবে সেই পানি দ্বারা দুই কান মাসাহ করবো�ো। 
আর দুই কান মাসাহ করার নিয়ম হলো�ো এই যে, আমরা দুই হাতের তর্্জনী 
আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রতে প্রবেশ করিয়ে দুই কান মাসাহ করবো�ো এবং 
বৃদ্ধাঙ্গুলি  বা বুড়া আঙুল দিয়ে দুই কানের পিঠ মাসাহ করবো�ো। এইভাবে 
আমরা দুই কানের ভিতর ও বাহির মাসাহ করবো�ো। 

আর মাথা মাসাহসহ দুই কানের মাসাহ হবে মাত্র একবার।

৮
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দুই পা ধৌ�ৌত করা: প্রথমে আমরা ডান পা ধৌ�ৌত 
করতে শুরু করবো�ো। অতএব আমরা আমাদের 
ডান পায়ের সমস্ত আঙ্গুলের ডগা হতে গো�োড়ালির 
উপরে অবস্থিত পায়ের গিঁট পর্্যন্ত ধৌ�ৌত করবো�ো। 
(পায়ের গিঁট হলো�ো গো�োড়ালির উপরে দুই পায়়ের দুই 
পাশে দুইটি প্রসারিত হাড় রয়েছে এবং সেখানে 
পায়়ের সন্ধি রয়েছে)। পা ধৌ�ৌত করার সময়ে 
আমরা আমাদের পায়ের আঙ্গুলগুলির মধ্্যযে খিলাল 
করবো�ো। আর পায়ের গো�োড়ালি বা পাদমূলের পশ্চাৎ 
অংশ এবং পায়ের পাতার উপরের অংশ আমরা 
সযত্নে ধৌ�ৌত ভালো�োভাবে করবো�ো। অতঃপর আমরা 
বাম পা ধৌ�ৌত করতে শুরু করবো�ো। অতএব আমরা 
আমাদের ডান পা যে পদ্ধতিতে ধৌ�ৌত করেছি, 
সেই পদ্ধতিতে বাম পা ধৌ�ৌত করবো�ো। 

৯
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১০ জিকির ও দো�োয়া: প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তি ওজু করার শেষে এই দো�োয়াটি 
পাঠ করবে:  

 .” دًا عَبْدُهُ وَرَسُــولُهُ.ُ يكَ لَهُ، وأشــهدُ أنَّ مُحَمَّ “أشْــهَدُ أنْ لا إلهَ إِلَّاَّ الُله وَحْدَهُ لا شَــرِ
অর্্থ: “আমি সাক্ষষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্্য কো�োনো�ো সত্্য উপাস্্য নেই। 
তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কো�োনো�ো অংশীদার নেই। আর আমি আরও সাক্ষষ্য 
দিচ্ছি যে, অব্্যশই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর অতি 
প্রিয় ব্্যক্তি ও তাঁর বার্্ততাবহ রাসূল”।  

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তি ওজু করার শেষে এই দো�োয়াটিও পাঠ করতে 
পারবে:  

رِيْــنَ”.   ابِيْــنَ وَاجْعَلْنِــيْ مِــنَ الْمُتَطَهِّ وَّ هُــمَّ اجْعَلْنِــيْ مِــنَ التَّ “الَلَّ
অর্্থ: “হে আল্লাহ! যারা পুনরায় পাপ কাজ না করার সংকল্প করে এবং পবিত্র 
থাকার সংকল্প করে, আপনি আমাকে তাদেরই অন্তর্্ভভুক্ত  করুন”।

অথবা এই দো�োয়াটি পাঠ করতে পারা যায়:   

هُــمّ وَبِحَمْــدِكَ، أشَْــهَدُ أنْ لَّاَّ إِلَــهَ إِلَّاَّ أنَْــتَ أسَْــتَغْفِرُكَ وَأتُــوْبُ إِلَيْــكَ”. “سُــبْحَانَكَ اللَّ

অর্্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘো�োষণা করি এবং আমার এই 
পবিত্রতা ঘো�োষণা হলো�ো আপনার প্রশংসার সহিত। আমি সাক্ষষ্য প্রদান করছি 
যে, হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কো�োনো�ো সত্্য উপাস্্য নেই। আমি আপনার নিকটে 
ক্ষমা প্রার্্থনা করছি এবং আপনারই পানে তওবা করে অনুতপ্ত হয়ে প্রত্্যযাবর্্তন 
করছি”।

বিশেষ জ্ঞাতব্্য বিষয়:

১ 	 মাথা ও দুই কানসহ কেবলমাত্র একবার করেই মাসাহ করতে হবে। তবে 
ওজুর অন্্য অঙ্গপ্রত্্যঙ্গ তিনবার করে ধৌ�ৌত করা পরিপূর্্ণ সুন্নাত অথবা 
দুইবার করেও ধৌ�ৌত করা চলবে। তবে কমপক্ষে একবার করে ধৌ�ৌত করা 
ওয়াজিব বা অপরিহার্্য।  

২ 	 ওজু করার সময় ওজুর অঙ্গপ্রত্্যঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌ�ৌত করতে হবে; তাই 
ওজুর একটি অঙ্গকে অন্্য অঙ্গের উপরে প্রাধান্্য দেওয়া যাবে না ।

৩ 	 ওজু করার সময় ওজুর অঙ্গপ্রত্্যঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে ধৌ�ৌত করা জরুরি। সুতরাং 
একটি অঙ্গকে ধৌ�ৌত করার পর দ্বিতীয় অঙ্গকে ধৌ�ৌত করার ক্ষেত্রে দেরি 
করাও চলবে না।   
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ফরজ গো�োসল কিভাবে করবো�ো? 

ফরজ গো�োসল করে পবিত্র‎‏‎তা অর্্জন করার জন্্য দুইটি পদ্ধতি নির্্ধধারিত রয়েছে: 
একটি পদ্ধতি হলো�ো গো�োসলের ওয়াজিব বা অপরিহার্্য পদ্ধতি। অন্্যটি হলো�ো 
গো�োসলের পরিপূর্্ণ পদ্ধতি। তবে গো�োসলের ওয়াজিব বা অপরিহার্্য পদ্ধতি নিম্নের 
বিবরণ মো�োতাবেক:

১ 	 সর্্ব প্রথমে আমরা হৃদয়ে বড়ো�ো “হাদাস” বা বড়ো�ো অপবিত্রতা হতে 
গো�োসল করে পবিত্র‎‏‎তা অর্্জন করার সংকল্প বা নিয়ত করবো�ো। 

২ 	 সারা শরীর পবিত্র‎‏‎ পানি দিয়ে ধৌ�ৌত করবো�ো এবং এর সাথে সাথে কুলি 
করবো�ো এবং নাকে পানি দিবো�ো। 

সম্পূর্্ণরূপে ফরজ গো�োসল: এই গো�োসলে ওয়াজিব বা অপরিহার্্য বিষয়গুলি এবং 
মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় বিষয়গুলি একত্রিত করে গো�োসল করতে হয় নিম্নরূপে:

১    আমরা দুই হাত কব্জি পর্্যন্ত ধৌ�ৌত করবো�ো। 

২     লজ্জাস্থান পবিত্র‎‏‎ পানি দিয়ে বাম হাত দ্বারা ধৌ�ৌত করবে। 

৩ 	 নামাজের জন্্য ওজু করার মতো�ো সম্পূর্্ণরূপে আমরা ওজু করবো�ো। তবে 
এই ওজুর ক্ষেত্রে ওজু করার সময়ে দুই পা ধৌ�ৌত না করে গো�োসলের 
শেষেও আমরা দুই পা ধৌ�ৌত করতে পারবো�ো। 

৪ 	 আমরা আমাদের মাথা তিনবার ধৌ�ৌত করবো�ো। 

৫ 	 যখন কো�োনো�ো মহিলা তার চুল বেঁধে বেণি তৈরি করে রাখবে, তখন তার 
ফরজ গো�োসলের জন্্য অথবা তার ঋতুস্রাব বা প্রসব পরবর্্ততী সময়ে 
রক্তস্রাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে গো�োসল করার জন্্য তার চুলের বেণি 
খো�োলা অপরিহার্্য নয়, যদি তার ফরজ গো�োসলের সময়ে পানি তার মাথায় 
এবং তার সমস্ত চুলের গো�োড়়ায় পৌঁছে যায়।

৬ 	 আমরা আমাদের শরীরের ডান দিক সম্পূর্্ণরূপে ধৌ�ৌত করবো�ো।

৭ 	 তারপর আমরা আমাদের শরীরের বাম দিক সম্পূর্্ণরূপে ধৌ�ৌত করবো�ো।

34



পবিত্রতা অর্্জনের বিশেষ অবস্থা:
তায়াম্মুম করা
প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমের সহজতা ও উদারতার মধ্্যযে এই বিষয়টি রয়েছে যে, এই 

পবিত্র ধর্্ম পানির বিকল্প রেখেছে সেই মুসলিম ব্্যক্তির জন্্য, যে মুসলিম ব্্যক্তি 
ওজু বা গো�োসল করার জন্্য পানি পায় না। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 
যে, কো�োনো�ো মুসলিম ব্্যক্তি ভ্রমণের অবস্থায় রয়েছে এবং তার কাছে পান করার 
জন্্য কেবলমাত্র অল্প পানি আছে আর সে পানি ক্রয় করতে পারছে না। যেহেতু 
সেখানে পানি বিক্রয়কারী নেই অথবা পানির মূল্্য অনেক বেশি কিংবা সে অসুস্থ 
থাকার কারণে পানি ব্্যবহার করার ক্ষমতা রাখছে না এবং তাকে ওজু করানো�োর 
জন্্য কো�োনো�ো সাহায্্যকারীও নেই কিংবা এমন তীব্র শীত রয়েছে যে, সেই শীতে সে 
পানি ব্্যবহার করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথবা তার এই ধরণের অন্্য কো�োনো�ো কারণ 
রয়েছে। অতএব সে এই সমস্ত অবস্থায় প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমের শিক্ষা মো�োতাবেক 
পবিত্রতা অর্্জনের জন্্য পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। ‎

আমরা তায়াম্মুম কিভাবে করবো�ো?
আমরা আমাদের হৃদয়ে তায়াম্মুম করার সংকল্প বা নিয়ত করবো�ো। অতঃপর 

দুই হাত মাটিতে মাত্র একবার মারবো�ো। তারপরে দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ 
‎করবো�ো এবং দুই হাতের তালু দ্বারা দুই হাত কব্জি পর্্যন্ত মাসাহ করবো�ো।  ‎

সকল প্রকারের বড়ো�ো ও ছো�োটো�ো “হাদাস” বা অপবিত্রতা দূরীভূত করার 
জন্্য তায়াম্মুমের পদ্ধতি মাত্র একটি। আর তায়াম্মুমের পরে আমরা ওই সমস্ত 
ইবাদত বা উপাসনা করতে পারবো�ো, যে সমস্ত ইবাদত বা উপাসনা করার জন্্য 
পবিত্রতা অর্্জন করা নির্্ধধারিত শর্্ত রয়েছে। আর তায়াম্মুমের পরে আমরা যখন 
পানি পেয়ে যাবো�ো অথবা পানি ব্্যবহারের জন্্য আমাদের মধ্্যযে সক্ষমতা আসবে, 
তখন আমাদের তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমাদের প্রতি পানি দ্বারা পবিত্রতা 
অর্্জন করা অপরিহার্্য বা ওয়াজিব হয়ে যাবে। 

১ ২ ৩
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চামড়়ার বা কাপড়়ের মো�োজার উপর মাসাহ করা:

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তি যখন নিজের পায়ে চামড়়ার বা কাপড়়ের 
মো�োজা বা জুতা পরিধান করবে, তখন তার মো�োজা বা জুতা তার প্রতি খুলে 
দেওয়া অপরিহার্্য হবে না, বরং সে তার দুই পা ধৌ�ৌত করার পরিবর্্ততে পানি 
দিয়ে তার ভিজা হাত দ্বারা তার পায়ে ‎পরিধানকত চামড়়ার বা কাপড়়ের মো�োজা 
বা জুতার উপরের অংশে মাসাহ করতে পারবে। তবে এর শর্্ত হলো�ো এই যে, 
সে যেন তার উক্ত পরিধানকত চামড়়ার বা কাপড়়ের মো�োজা বা জুতা সম্পূর্্ণরূপে 
এমনভাবে ওজু করার পরে পরিধান করবে যে, সেই ওজু করার সময়ে সে তার 
দুই পা ধৌ�ৌত করেছে। যদি তা না করে থাকে, তাহলে সে তার পরিধানকত 
চামড়়ার বা কাপড়়ের মো�োজা বা জুতা সম্পূর্্ণরূপে খুলে দিবে এবং দুই পা ধৌ�ৌত 
করবে।   

মুকিম বা নিজ এলাকায় ও নিজ বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্্যক্তির জন্্য তার 
মো�োজার উপরে মাসাহ করা জায়েজ হলো�ো এক দিন ও এক রাত (24 ঘন্টা)‎ 
পর্্যন্ত। 

তবে মুসাফির বা ভ্রমণকারী ব্্যক্তির জন্্য তার মো�োজার উপরে মাসাহ করা 
জায়েজ হলো�ো তিন দিন এবং তিন রাত (72 ঘন্টা)‎ পর্্যন্ত।

মুকিম বা নিজ এলাকায় ও নিজ 
বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্্যক্তি: 

সে তার মো�োজার উপরে মাসাহ 
করতে পারবে এক দিন ও 

এক রাত পর্্যন্ত। 

মুসাফির বা 
ভ্রমণকারী ব্্যক্তি: 

সে তার মো�োজার উপরে 
মাসাহ করতে পারবে তিন 
দিন এবং তিন রাত  পর্্যন্ত।
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পটি বা ব্্যযাণ্ডেজের উপর মাসাহ করা:

পটি বা ব্্যযাণ্ডেজ হলো�ো এমন একটি বস্ত যা ভাঙ্গা মচকা অঙ্গের উপরে বা 
‎জখমের উপরে ব্্যবহার করা হয়। আর পটি বা ব্্যযাণ্ডেজ যখন ওজু করার কো�োনো�ো 
একটি অঙ্গে হবে, তখন ওজু করার সময়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মো�োতাবেক 
পানি দিয়ে ভিজা হাত ‎দ্বারা উক্ত অঙ্গের উপরে মাসাহ করতে হবে। এই নিয়মে 
পটি বা ব্্যযাণ্ডেজের উপরে প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্্যন্ত মাসাহ করা জায়েজ 
হবে। আর এতে এই শর্্ত নেই যে, পটি বা ব্্যযাণ্ডেজ সম্পূর্্ণরূপে ওজু করার 
পরেই বাঁধতে হবে। 

ওজুর অঙ্গের কো�োনো�ো অংশ যখন প্রকাশিত হবে এবং সেই অংশটি ধৌ�ৌত 
করলে সেই অংশের কো�োনো�ো ক্ষতি হবে না, তখন সেই অংশটি ধৌ�ৌত করতে 
হবে। এর পর বাকি যে অংশটির উপরে পটি বা ব্্যযাণ্ডেজ থাকবে, সেই অংশটির 
উপরে মাসাহ করতে হবে।   
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উপসংহার:
মহান আল্লাহ পবিত্র‎‏‎ ‎কুরআনের মধ্্যযে ওজুর আয়াতের  শেষে বলেছেন:‎ ‎

) ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   
ــدة:6[ ک ک(  ]المائ

ভাবার্্থথের অনুবাদ: “আল্লাহ তো�োমাদের প্রতি কো�োনো�ো প্রকারের জটিলতা বা সংকীর্্ণতা 
চাপিয়ে দিয়ে তো�োমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তো�োমাদেরকে সব দিক দিয়ে 
পবিত্র করতে চান। আর তিনি তো�োমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্্ণরূপে প্রদান করতে 
চান, যাতে তো�োমরা সঠিক পন্থায় তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো�ো”। (সূরা আল 
মায়িদা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)। 

সারমর্্ম: নামাজ পড়ার জন্্য মহান আল্লাহ তো�োমাদের প্রতি ওজু, ফরজ গো�োসল এবং 
প্রয়ো�োজনে তায়়াম্মুম করা অপরিহার্্য বা ফরজ করে দিয়েছেন। এর মাধ্্যমে তিনি 
তো�োমাদেরকে কষ্টে বা সংকটে ও সংকীর্্ণতায় নিক্ষিপ্ত  বা নিমজ্জিত করতে চান না। 
সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র‎‏‎ ‎কুরআনের মধ্্যযে বলেছেন:‎

) ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 
ভাবার্্থথের অনুবাদ: “আল্লাহ তো�োমাদের প্রতি কো�োনো�ো প্রকারের জটিলতা বা সংকীর্্ণতা 

চাপিয়ে দিয়ে তো�োমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না”।

(সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)।
কিন্তু তিনি এই সমস্ত উপদেশের মাধ্্যমে তো�োমাদের জীবনকে বাহ্্যযিক এবং আধ্্যযাত্মিক 

অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে চান এবং সমস্ত পাপ ও কুৎসিত কাজ 
থেকে পরিশুদ্ধ করতে চান। তাই আল্লাহ পবিত্র‎‏‎ ‎কুরআনের মধ্্যযে বলেছেন:‎

) ڑ ڑ ک(
ভাবার্্থথের অনুবাদ: “আর তিনি তো�োমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্্ণরূপে প্রদান করতে 

চান”। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)। 

এর মর্্মমার্্থ হলো�ো এই যে, হে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ! আল্লাহ তো�োমাদের জন্্য 
তারঁ সরল সহজ বিধিবিধান নির্্ধধারিত করার মাধ্্যমে এবং তো�োমাদেরকে মহৎ চরিত্রের 
বিষয় শিক্ষা দেওয়ার মাধ্্যমে আর তো�োমাদের উপরে তারঁ বড়ো�ো দায়়িত্ব অর্্পনের মাধ্্যমে 
তো�োমাদেরকে সম্পূর্্ণরূপে অনুগ্রহ ও কল্্যযাণ প্রদান করেছেন। যাতে তো�োমরা সঠিক 
পন্থায় তারঁ অনুগ্রহ ও কল্্যযাণ এবং সরল সহজ বিধিবিধানের কারণে তাঁর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করতে পারো�ো। কেননা তো�োমরা যখন তারঁ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তখন তিনি 
তো�োমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সকল বিষয়ে কল্্যযাণ ও মঙ্গল প্রদান করবেন।  

এই বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেল। আর মহান আল্লাহই বেশি জানেন। মহান 
আল্লাহ তাঁর প্রিয় ব্্যক্তি  ও নাবী মুহাম্মাদের জন্্য অতিশয় সম্মান, শান্তি ও কল্্যযাণ 
অবতীর্্ণ করুন। 
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কতকগুলি মূল্্যযায়নমলক প্রশ্ন

1 	সঠিক বাক্্যযের সামনে টিক চিহ্ন (√) এবং ভুল ‎বাক্্যযের সামনে এক্স 
চিহ্ন (x) দিন

	প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমে পবিত্রতার পরিধি সীমিত রয়েছে কেবলমাত্র জামাকাপড়, শরীর 
এবং স্থানে। 

	প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তি যে সমস্ত ছো�োটো�ো পাপ তার চো�োখ, হাত বা পা দ্বারা করে 
থাকে, সে সমস্ত পাপকে ওজু ধুয়়ে মুছে সাফ করে দেয়। 

	ঋতুমতী নারীর জন্্য তার মাসিক ঋতুস্রাবের অবস্থায় রো�োজা রাখা মৌ�ৌকুফ বা স্থগিত 
হয়়ে যায় কিন্তু নামাজ পড়া মৌ�ৌকুফ বা স্থগিত হয় না।  

	মখের ভিতরে পানি দিয়ে মুখের চারি দিকে সঞ্চালন করা বা নড়াচড়া করাকে 
ইসতিনশাক (বা নাকে পানি দিয়ে শো�োষণ করা বা টানা) বলা হয়।

	মিলিতভাবে বা যুক্তভাবে এক আজঁলা পানি নিয়়ে, সেই পানির অর্্ধধেক দিয়়ে কুলি করা 
এবং বাকি অর্্ধধেক দিয়ে নাকের ভিতরে শো�োষণ করা জায়েজ নয়।  

	মখমণ্ডল ধৌ�ৌত করার সময়ে কপাল ধৌ�ৌত করা জরুরি নয়।  

	একটি প্রচলিত ভুল হলো�ো এই যে, ওজু করার সময়ে  ওজুকারী ব্্যক্তি তার নিজের 
দুই পায়়ের গো�োড়ালি ধৌ�ৌত করতে ভুলে যায়।

	গো�োসলের ওয়াজিব বা অপরিহার্্য পদ্ধতি হলো�ো এই যে, সারা শরীর পবিত্র‎‏‎ পানি দিয়ে 
ধৌ�ৌত করতে হবে এবং এর সাথে সাথে কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে 
হবে। 

	ছো�োটো�ো “হাদাস” বা ছো�োটো�ো অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্্য এবং বড়ো�ো “হাদাস” বা 
বড়ো�ো অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্্য তায়াম্মুমের পদ্ধতি রয়েছে আলাদা আলাদা।

	চামড়়ার বা কাপড়়ের মো�োজার উপরে মাসাহ করার শর্্ত হলো�ো এই যে, সে যেন 
সম্পূর্্ণরূপে পবিত্রতা অর্্জন করার পরে উক্ত মো�োজা পরিধান করে থাকে। 

	পটি বা ব্্যযাণ্ডেজের উপরে প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্্যন্ত মাসাহ করা জায়েজ।
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2 	নামাজের জন্্য ওজু করা ওয়াজিব বা অপরিহার্্য, এর একটি দলিল 
উল্লেখ করুন?

..................................................................................................

..................................................................................................

3 	যদি কো�োনো�ো মুসলিম ব্্যক্তি ভুলবশত ওজু ছাড়়া নামাজ পড়়ে থাকে, 
তাহলে তার নামাজ হবে:

  সঠিক           বেঠিক

4 	সঠিক উত্তর বেছে নিন:

১. যে অবস্থার জন্্য পবিত্রতা অর্্জন করা অপরিহার্্য তা হলো�ো:

 রো�োজা     নামাজ    মহান আল্লাহর জিকির বা স্মরণ

২. গুহ্্যদ্বার বা মলদ্বার অথবা মূত্রদ্বার পাথর কিংবা টিস্্যযু পেপার দিয়়ে পরিষ্কার ও 
পবিত্র করাকে বলা হয়:

 ইস্তিঞ্জা  ইস্তিজমার   ইসতিনসার (নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা) 
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কতকগুলি মূল্্যযায়নমলক প্রশ্ন

5 	ওজুর তিনটি মর্্যযাদা উল্লেখ করুন?

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

6 	নিম্নের শূন্্যস্থানগুলি পূরণ করুন:

১. নামাজ পড়ার পূর্্ববে মুসল্লি বা নামাজী ব্্যক্তির প্রতি ......................... হতে 
পবিত্রতা অর্্জন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্্য এবং......................................

২. মলমূত্র  ত্্যযাগের  আদবকায়দার  মধ্্যযে  রয়েছে.................................................. 
এবং..............................................................................................

৩. আমরা আমাদের ওজু শুরু করবো�ো ................................................. বলে 
তারপর ................................................................... ব্্যবহার করবো�ো 
মুখ পরিষ্কার করার জন্্য যদি তা সহজসাধ্্য হয়। 

৪. মুকিম বা নিজ এলাকায় ও নিজ বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্্যক্তির জন্্য তার 
মো�োজার উপরে মাসাহ করার সময়সীমা হলো�ো .......................................।  
এবং মুসাফিরের জন্্য তার মো�োজার উপরে মাসাহ করার সময়সীমা হলো�ো ........
..................................................................................................।  

7 	প্রকৃত ইসলাম ধর্্ম বাহ্্যযিক পবিত্রতা এবং আধ্্যযাত্মিক বা পারমার্্থথিক 
পবিত্রতা নিয়ে এসেছে। এই দুই ধরণের পবিত্রতার একটি করে 
উদাহরণ পেশ করুন।  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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8 	অপবিত্র বা নাপাক জিনিস কাকে বলে?

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

9 	নাকে পানি দেওয়া এবং নাক থেকে পানি ফেলার মধ্্যযে কী তফাত 
রয়েছে?

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

10 	ওজু করার শেষের দো�োয়াটি কী আপনার মুখস্থ আছে?  দো�োয়াটি পাঠ 
করুন!

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

11 	সম্পূর্্ণরূপে ফরজ গো�োসলের বিবরণ তার মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় 
বিষয়সহ উল্লেখ করুন? 

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

12 	যে ব্্যক্তি ওজু করার জন্্য পানি পেল না অথচ  নামাজের সময় হয়়ে 
গেছে, এই অবস্থায় সে কী করবে? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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ওজু হলো�ো প্রকৃত ইসলাম ধর্্মমের একটি মহা নিদর্্শন। 
এই বিষয়ে যেন কো�োনো�ো মুসলিম ব্্যক্তি অজ্ঞ না থাকে। 
আর এই ওজু হলো�ো পাপ ও অপরাধ থেকে পবিত্রতা 
অর্্জন করার একটি মাধ্্যম বা উপকরণ। এবং আল্লাহর 
বার্্ততাবহ রাসূলের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম 
জাতি কিয়়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, 
সেই অবস্থায় তাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা ওজুর প্রভাবে 
আলো�োকিত বা উজ্জ্বলিত ও চমকদার হবে। আর প্রকৃত 
ইমানদার সক্ষম মুসলিম ব্্যক্তির নামাজ ওজু ছাড়া সঠিক 
হবে না। তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্্যক্তির সবচেয়়ে 
বড়ো�ো বিষয়গুলির মধ্্যযে হলো�ো ওজু করার পদ্ধতি নিজে 
জানার জন্্য এবং অন্্যকে জানিয়ে দেওয়ার জন্্য আগ্রহী 
হওয়া।     

এই বইটিতে আমরা পবিত্রতা এবং ওজু ও তার পদ্ধতির 
বিবরণ উপস্থাপন করার বিষয়ে আগ্রহী ও তৎপর হয়েছি। 
এরপর আপনারা ওজু করার পদ্ধতি    বাস্তবরূপে জানার 
জন্্য বারকো�োড স্ক্যান করুন এবং এই ভিডিওটি দেখন।   

ওজু হলো�ো প্রকৃত 
ইসলাম ধর্্মমের একটি 
মহা নিদর্্শন
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ইসলাম সম্পর্্ককে আরও 
তথ্্যযের জন্্য

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের 
বিষয়ে আলো�োচনা করুন

https://osoulcontent.org.sa
https://chatanddecide.com
https://guidetoislam.com


প্রকৃত ইসলামের এই েহা নিদর্্শি ওজুর পদ্ধনত সনিত্র 
ব্্যাখ্্যার সামে সামে তার কতকগুনল নর্ক্ষণীয় নব্ষয় 

উপস্াপি করা হমলা।   

আনে নকভামব্ ওজু 
করমব্া?

ওজু হমলা প্রকৃত ইসলাে ধমে্শর একনি েহা নিদর্্শি। এই নব্ষময় যেি যকামিা 
েুসনলে ব্্যনতি অজ্ঞ িা োমক। আর এই ওজু হমলা পাপ ও অপরাধ যেমক 
পনব্ত্রতা অজ্শি করার একনি োধ্যে ব্া উপকরণ। এব্ং আল্াহর ব্াত্শাব্হ 
রাসূমলর হাদীমস উমল্খ্ করা হময়মে যে, েুসনলে জানত নকয়ােমতর নদি উপনস্ত 
হমব্ এেি অব্স্ায় যে, যসই অব্স্ায় তামদর েুখ্েণ্ডল, হাত ও পা ওজুর প্রভামব্ 
আমলানকত ব্া উজ্জ্বনলত ও িেকদার হমব্। আর প্রকৃত ইোিদার সক্ষে েুসনলে 
ব্্যনতির িাোজ ওজু োড়া সনিক হমব্ িা। তাই প্রকৃত ইোিদার েুসনলে ব্্যনতির 
সব্মিময় ব্মড়া নব্ষয়গুনলর েমধ্য হমলা ওজু করার পদ্ধনত নিমজ জািার জি্য এব্ং 
অি্যমক জানিময় যদওয়ার জি্য আগ্রহী হওয়া।     

এই ব্ইনিমত আেরা পনব্ত্রতা এব্ং ওজু ও তার পদ্ধনতর নব্ব্রণ উপস্াপি 
করার নব্ষময় আগ্রহী ও তৎপর হময়নে। এরপর আপিারা ওজু করার পদ্ধনত    
ব্াস্তব্রূমপ জািার জি্য ব্ারমকাড স্্যাি করুি এব্ং এই নভনডওনি যদখু্ি।   

ওসুল য্টামরর োধ্যমে এই ব্ইনি এব্ং 
আমরা অি্যাি্য ব্ই ডাউিমলাড করার জি্য

প্রকৃত ইসলাে ধমে্শ আোর প্রেে নদমির ধারাব্ানহকতা  Bengali -  البنغالية


